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চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার কর্মকান্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। স্বাধীনতার মাসে সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

উপমহাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ সংগঠন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি পরিচালিত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারটি অত্যন্ত ঐতিহ্যমন্ডিত প্রতিষ্ঠান। এখানে মহামতি গৌতম বুদ্ধের পবিত্র কেশ ধাতু ও অস্থি ধাতু সংরক্ষিত আছে। এই মূল্যবান সংরক্ষণ থেকে কিয়দাংশ আমরা বন্ধু প্রতিম জাপান, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাকে উপহার দিয়েছি। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

 বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বাংলাদেশ একটি অনন্য স্থান। বিমবিসারা, অশোকা, কণিক্ষা রাজাগণ বাংলাদেশে মহামতি বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল ও চন্দ্র বংশের শাসনামল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বাঙালি সভ্যতার ক্রমঃবিকাশের ধারায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ অবদান রেখে গেছেন। অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক রচিত বাংলার আদি গ্রন্থ চর্যাপদই এর প্রমাণ।  
অনেক আগে থেকেই বৃহত্তর চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের নিবিড় বসতি গড়ে উঠেছে। তাই আমরা এ অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার কাজ হাতে নিয়েছি। 
প্রাচীনকালে গড়ে উঠা লালমাই, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও বজ্রযোগিনী বিহারগুলো একেকটি নৈতিক ও শাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠান পন্ডিত অতীশ দীপংকর, শান্তরক্ষিত, শীলভদ্রসহ অনেক বৌদ্ধ পন্ডিত ও দার্শনিক সৃষ্টি করেছে। আমরা প্রতিটি বৌদ্ধবিহারকেই সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে ভিক্ষুরা দেশ ও সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারেন। 
সুধিবৃন্দ, 

আমরা গতবছর ঢাকায় ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে পবিত্র বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করেছি। দেশের ৭৩৩টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে এককালীন অনুদান দিয়েছি। 
’৯৬ সরকারের সময়ও ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে অডিটরিয়াম ও ক্লিনিক নির্মাণ করে দিয়েছি। বাড্ডায় বৌদ্ধ বিহারের জন্য দুই বিঘা জমি বিনামূল্যে দিয়েছি। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ফান্ডে এক কোটি টাকা দিয়েছি। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে সব ধরণের সাম্পদায়িকতা ও ধর্মীয় কারণে বৈষম্য বিলোপ করেছেন। 

এরই আলোকে আমরা সকল ধর্মাবলম্বীর সমান অধিকার নিশ্চিত করেছি। আমরা বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনেছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালি জাতির লালিত ঐতিহ্য। আমাদের গর্ব। আমরা একে অক্ষুন্ন রাখবো। 

জঙ্গীবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে আমরা দেশ থেকে চিরতরে বিদায় করতে চাই। তাই আমরা যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচার শুরু করেছি। বিচার কাজকে ব্যাহত করতে একটি চিহ্নিত শক্তি বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে। এ ষড়যন্ত্র রুখে দিতে সর্বস্তরের জনগণকে সজাগ থাকতে হবে। 
আসুন, মহামতি বুদ্ধের অহিংস বাণী অনুসরণ করে আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করি। সব গ্লানি থেকে দেশকে মুক্ত করি। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি। দেশটাকে সুন্দর করে গড়ে তুলি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করি। 

 সবাইকে আবারো ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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